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অর্থ -বাণিজ্য

ঔষধি উদ্ভিদে সবুজ বিপ্লব: বছরে ১০০ কোটি টাকার বাণিজ্য

এক কবিরাজের হাত ধরে বদলে গেছে ১৬ গ্রা মের মানু ষের ভাগ্য

মোঃ মামু নু র রশীদ: প্র কাশ: ২২ অক্টো বর ২০২৬ ৫ মিনিট পাঠ

একসময়  অভাব-অনটন ছিল নিত্যসঙ্গী। জীবিকার তাগিদে অনেককে ছু টতে হতো শহরে। সেই

চিত্র এখন বদলে গেছে। মাঠের পর মাঠজু ড়ে  সবুজ অ্যালোভেরা, শিমু লমূ ল, শতমূ লী, অশ্ব গন্ধা   

ও রোজেলার সমারোহ। বাড়ি র উঠান থেকে শুরু করে বিস্তী র্ণ  কৃ ষিজমি-সবখানেই ঔষধি

উদ্ভিদের চাষ। এই ভেষজ চাষকে কেন্দ্র   করেই গড়ে  উঠেছে নতু ন অর্থ নীতির এক সম্ভা বনাময়

জনপদ। নাটোরের লক্ষ্মীপু র ও খোলাবাড়ি য়া  ইউনিয় নের ১৬টি  গ্রা মের প্রা য়  ১০ হাজার

মানু ষের জীবন-জীবিকা এখন জড়ি য়ে  আছে ঔষধি উদ্ভিদের সঙ্গে। বছরে প্রা য়  ১০০ কোটি
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টাকার বাণিজ্য ঘিরে এই জনপদ পরিচিতি পেয়ে ছে ‘ঔষধি গ্রা ম’ হিসেবে। স্থা নীয়  কৃ ষকদের

হাত ধরে গড়ে  ওঠা এই ভেষজ অর্থ নীতি বদলে দিয়ে ছে বহু পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থা ।

কেউ কৃ ষিকাজে ফিরে পেয়ে ছেন জীবিকার নিশ্চয় তা, কেউ চাকরি ছেড়ে  গ্রা মে ফিরে হয়ে ছেন

উদ্যোক্তা  । আবার উৎপাদনের পাশাপাশি ভেষজ উদ্ভিদ প্র ক্রি য়া জাতকরণ, বিপণন ও

পরিবহনেও তৈরি হয়ে ছে কর্মসংস্থা নের সু যোগ। ফলে ঔষধি উদ্ভিদ চাষ এখন শুধু  কৃ ষিকাজ

নয় , বরং একটি  বিস্তৃ  ত গ্রা মীণ অর্থ নৈতিক কর্মকাণ্ডের নাম।

সবু জ মাঠে সম্ভা বনার চাষ :

নাটোরের এই ভেষজ পল্লী র মাঠে চোখে পড়ে  অ্যালোভেরার আধিক্য। সারি সারি গাছে ভরা

জমির পাশেই কোথাও শিমু লমূ ল, কোথাও শতমূ লী, ঘৃ তকাঞ্চন কিংবা অশ্ব গন্ধা    র চাষ। নতু ন

সম্ভা বনা তৈরি করেছে রোজেলাও। কৃ ষকদের কাছে এসব

উদ্ভিদ এখন আয়ে র অন্যতম উৎস। নাটোর কৃ ষি সম্প্র সারণ অধিদপ্ত রের তথ্য অনু যায়ী , এ

অঞ্চলে প্রা য়  ১৫৫ হেক্ট র জমিতে ঔষধি উদ্ভিদের চাষ হয় । এর মধ্যে ৭৫ হেক্ট রে অ্যালোভেরা,

৫০ হেক্ট রে শিমু লমূ ল এবং বাকি ৩০ হেক্ট রে অন্যান্য ভেষজ

উদ্ভিদ উৎপাদিত হয় । বছরে প্রা য়  ১৫ হাজার টন অ্যালোভেরা উৎপাদনের পাশাপাশি এলাকায়

চাষ হচ্ছে প্রা য়  ১৫০ প্র জাতির ঔষধি উদ্ভিদ। স্থা নীয়  পর্যা য়ে  উৎপাদিত এসব ভেষজ উদ্ভিদ

দেশের বিভিন্ন  অঞ্চলে সরবরাহ করা হয় । বিশেষ করে অ্যালোভেরা ঘিরে গড়ে  উঠেছে বড়

বাজার। প্র তিদিন ট্রা কে করে পাতা চলে যাচ্ছে দেশের নানা প্রা ন্তে । ওষু ধ, প্র সাধনী, জুস ও

শরবত তৈরির কাঁ চামাল হিসেবে অ্যালোভেরার চাহিদা থাকায়  কৃ ষকেরা উৎপাদিত পণ্য

বিক্রি র সু যোগ পাচ্ছেন বিভিন্ন  বাজারে। ময় মনসিংহের ভালু কায়  অবস্থি ত তাইওয়া ন সিন লিন

এন্টা  রপ্রা ইজও এখানকার অ্যালোভেরার বড়  ক্রে তা। স্থা নীয় ভাবে উৎপাদিত ভেষজ কাঁ চামাল

প্র ক্রি  য়া জাত করে তৈরি কিছু  পণ্য বিদেশেও রপ্তা নি হয় ।

একজন কবিরাজের হাত ধরে যাত্রা :

আজ যে জনপদে ঔষধি উদ্ভিদ ঘিরে হাজারো মানু ষের কর্মসংস্থা ন, তার গোড়া পত্তন হয়ে ছিল

একজন মানু ষের ব্যক্তি  গত উদ্যোগে। তিনি কবিরাজ আফাজ উদ্দিন পাগলা। ১৯৯৫ সালের

দিকে খোলাবাড়ি য়া য়  নিজের বসতবাড়ি র আশপাশে বিভিন্ন  প্র জাতির ঔষধি গাছের চাষ শুরু

করেন তিনি। দেশের বিভিন্ন  এলাকা থেকে সংগ্র হ করতেন এসব গাছের চারা ও বীজ। শুরুতে

উদ্যোগটি  ছিল সীমিত পরিসরে। তবে ঔষধি উদ্ভিদ চাষে তার আগ্র হ ও প্র চেষ্টা  আশপাশের

মানু ষের মধ্যে কৌতূ হল তৈরি করে। একপর্যা য়ে  গ্রা মের অন্য বাসিন্দা রাও এ চাষে যু ক্ত   হতে

শুরু করেন। একজনের উদ্যোগ ধীরে ধীরে ছড়ি য়ে  পড়ে  এক গ্রা ম থেকে অন্য গ্রা মে। এভাবেই
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গড়ে  ওঠে ভেষজ চাষের বিস্তৃ  ত বলয় । আফাজ উদ্দিন পাগলা আজ আর বেঁ চে নেই। তবে

তার শুরু করা উদ্যোগের সু ফল ভোগ করছেন এলাকার বহু পরিবার। একসময়  যে চাষ ছিল

ব্যতিক্র মী উদ্যোগ, সময়ে র সঙ্গে তা পরিণত হয়ে ছে স্থা নীয়  অর্থ নীতির গুরুত্ব পূ র্ণ  ভিত্তিতে।

চাকরি ছেড়ে  কৃ ষিতে ফিরেছেন সৌরভ :

এই পরিবর্ত নের বাস্ত ব উদাহরণ সৌরভ হোসেন। জীবিকার প্র য়ো জনে একসময়  ঢাকায়  একটি

পোশাক কারখানায়  চাকরি করতেন তিনি। পরে শহরের চাকরি ছেড়ে  ফিরে আসেন গ্রা মে।

শুরু করেন অ্যালোভেরা চাষ। বর্ত মানে তার দুই বিঘা জমিতে উৎপাদিত হচ্ছে এই ভেষজ

উদ্ভিদ।

সৌরভের অভিজ্ঞতায় , নিয় মিত যত্ন  ও পরিচর্যা  করলে অ্যালোভেরার ভালো ফলন পাওয়া

যায় । বাজারে এর চাহিদাও মোটামু টি  ভালো। উৎপাদিত পাতা বিক্রি  করেই চলে তার সংসার।

সৌরভের মতো এলাকার অনেক তরুণ এখন কৃ ষিকে জীবিকার সম্ভা বনাময়  ক্ষেত্র হিসেবে

দেখছেন। প্র চলিত ফসলের পাশাপাশি ভেষজ উদ্ভিদ চাষে যু ক্ত   হয়ে  কেউ নিজের কর্মসংস্থা ন

তৈরি করছেন, কেউ গড়ে  তু লছেন আয়ে র নতু ন উৎস। ফলে গ্রা ম ছেড়ে  শহরে যাওয়া র

প্র বণতার বিপরীতে নিজ এলাকায়  থেকেই জীবিকা গড়ে  তোলার সু যোগ তৈরি হচ্ছে।

রোজেলায়  নতু ন স্ব প্ন  :

অ্যালোভেরার পাশাপাশি এই অঞ্চলে নতু ন সম্ভা বনা তৈরি করেছে রোজেলা চাষ। ২০১৭ সালে

প্র থম রোজেলা চাষ শুরু করেন স্থা নীয়  কৃ ষক শহিদুল ইসলাম। এ বছর তিনি দুই একর জমিতে

এই উদ্ভিদ চাষ করেছেন। তার উদ্যোগ ও সাফল্য দেখে এলাকার অন্য কৃ ষকেরাও রোজেলা

উৎপাদনে আগ্র হী হয়ে  উঠেছেন। নতু ন এই ফসলের চাষ ভেষজ পল্লী র কৃ ষিতে বৈচিত্র্য

আনছে। একই সঙ্গে প্র চলিত পণ্যের বাইরে বিকল্প  আয়ে র পথ খুঁ জে পাওয়া র সু যোগ তৈরি

করছে। তবে নতু ন ফসলের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পাশাপাশি বাজারের চাহিদা, ন্যায্যমূ ল্য এবং

বিক্রি র নিশ্চয় তা গুরুত্ব পূ র্ণ । এসব বিষয়ে  প্র য়ো জনীয়  তথ্য ও সহায় তা পেলে রোজেলাসহ

অন্যান্য ভেষজ উদ্ভিদের চাষ আরও সম্প্র সারিত হতে পারে।

কাঁ চামাল থেকে তৈরি হচ্ছে বিক্র য় যোগ্য পণ্য :

ভেষজ পল্লী র অর্থ নৈতিক কর্মকাণ্ড এখন আর শুধু  জমিতে ফসল ফলানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ 

নেই। উৎপাদিত কাঁ চামাল সংগ্র হ, প্র ক্রি  য়া জাতকরণ, প্যাকেটজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের

সঙ্গে যু ক্ত   হয়ে ছেন অনেকে। এতে কৃ ষির সঙ্গে ছোট ব্যবসা ও উদ্যোক্তা   কার্যক্র মেরও বিস্তা র

ঘটছে। লক্ষ্মীপু র বাজারের ভেষজ পণ্যের ব্যবসায়ী  মোবারক হোসেন তাদের একজন। তিনি

জানান, নিজেদের উৎপাদিত ভেষজ উদ্ভিদ প্র ক্রি য়া জাত করে গুঁড়া  ও হালু য়া  তৈরি করেন।
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পরে এসব পণ্য দেশের বিভিন্ন  স্থা নে বিক্রি   করেন। এ ধরনের উদ্যোগ স্থা নীয়  উৎপাদিত পণ্যের

মূ ল্য সংযোজনের সু যোগ তৈরি করছে। কাঁ চামাল হিসেবে বিক্রি  র পাশাপাশি প্র ক্রি য়া জাত পণ্য

বাজারজাত করতে পারলে উদ্যোক্তা  রা নতু ন বাজারে প্র বেশের সু যোগ পান। একই সঙ্গে

সংগ্র হ, প্র ক্রি য়া জাতকরণ, প্যাকেটজাতকরণ ও পরিবহনের মতো কাজে বাড় তি কর্মসংস্থা ন

তৈরি হয় । ফলে ভেষজ চাষের অর্থ নৈতিক সু ফল ছড়ি য়ে  পড়ে  কৃ ষক থেকে শুরু করে

ব্যবসায়ী  ও শ্র মজীবী মানু ষের মধ্যে।

সম্ভা বনা বাড়া তে প্র য়ো জন গবেষণা ও প্র শিক্ষণ : নাটোর কৃ ষি সম্প্র সারণ অধিদপ্ত রের

উপপরিচালক হাবিবু ল ইসলাম খানের ভাষ্যমতে, ভেষজ উদ্ভিদ চাষের মাধ্যমে লক্ষ্মীপু র ও

খোলাবাড়ি য়া  ইউনিয় নের ১৫-১৬টি  গ্রা মের প্রা য়  ১০ হাজার মানু ষের কর্মসংস্থা ন হয়ে ছে। এ

অঞ্চলে উৎপাদিত ভেষজ

উদ্ভিদ দেশের বিভিন্ন  স্থা নে সরবরাহ করা হয় । অ্যালোভেরা এখানকার অন্যতম প্র ধান

উৎপাদিত পণ্য, যা শরবতসহ বিভিন্ন  খাদ্যপণ্য তৈরিতে ব্যবহৃ ত হয় । তার মতে, ঔষধি

উদ্ভিদের সংরক্ষণ ও উৎপাদন বাড়া তে গবেষণার পরিধি বাড়া নো এবং কৃ ষকদের প্র শিক্ষণের

আওতায়  আনা প্র য়ো জন। এ ক্ষেত্রে কৃ ষি বিভাগ কৃ ষকদের প্র য়ো জনীয়  সহযোগিতা দিয়ে

যাচ্ছে। তবে এই সম্ভা বনাকে দীর্ঘ মেয়া দে কাজে লাগাতে উৎপাদনের পাশাপাশি আরও কিছু

বিষয়ে  গুরুত্ব  দেওয়া  জরুরি। উন্ন ত চাষপদ্ধ   তি, মানসম্মত চারা ও বীজের প্রা প্যতা, রোগবালাই

ব্যবস্থা পনা, সংরক্ষণব্যবস্থা  এবং বাজারের নির্ভ রযোগ্য তথ্য কৃ ষকদের জন্য গুরুত্ব পূ র্ণ । একই

সঙ্গে ভেষজ কাঁ চামালের গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং প্র ক্রি য়া জাতকরণে আধু নিক প্র যু ক্তি  র

ব্যবহার বাড়া নো গেলে পণ্যের বাজার সম্প্র সারণের সু যোগ তৈরি হবে। বিশেষ করে কৃ ষকেরা

যাতে মধ্যস্ব ত্ব ভোগীর ওপর অতিরিক্ত   নির্ভ রশীল না হয়ে  ন্যায্যমূ ল্য পান, সে জন্য

বাজারসংযোগ ও বিপণনব্যবস্থা  শক্তি শালী করা প্র য়ো জন। সমবায় ভিত্তিক উদ্যোগ, প্র শিক্ষণ

এবং প্র ক্রি  য়া জাতকরণে বিনিয়ো গ এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূ মিকা রাখতে পারে।

গ্রা মীণ অর্থ নীতির নতু ন দিগন্ত  :

নাটোরের ঔষধি গ্রা ম প্র মাণ করেছে, স্থা নীয়  সম্পদ ও মানু ষের উদ্যোগকে কাজে লাগাতে

পারলে গ্রা মেই গড়ে  উঠতে পারে কর্মসংস্থা ন ও অর্থ নৈতিক সমৃ দ্ধি  র নতু ন ক্ষেত্র। একজন

কবিরাজের হাত ধরে শুরু হওয়া  ঔষধি উদ্ভিদ চাষ আজ হাজারো মানু ষের জীবিকার

অবলম্ব  ন। মাঠের ফসল থেকে বাজারের পণ্য—প্র তিটি  ধাপে যু ক্ত   হচ্ছে নতু ন মানু ষ, তৈরি

হচ্ছে নতু ন সম্ভা বনা। তবে এই অগ্র যাত্রাকে টেকসই করতে প্র য়ো জন পরিকল্পি ত উৎপাদন,

বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কৃ ষকদের দক্ষতা উন্ন য় ন এবং বাজারব্যবস্থা র আধু নিকায় ন। এসব
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উদ্যোগ কার্যকরভাবে বাস্ত বায় ন করা গেলে নাটোরের এই ভেষজ পল্লী  শুধু  স্থা নীয়  অর্থ নীতির

উদাহরণ হয়ে  থাকবে না; বরং দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ঔষধি

উদ্ভিদভিত্তিক কৃ ষি ও গ্রা মীণ উদ্যোক্তা   উন্ন য় নের অনুকরণীয়  মডেল হয়ে  উঠতে পারে। সবুজ

অ্যালোভেরার মাঠে তাই এখন শুধু  ফসলের সমারোহ নয় , দেখা যায়  বদলে যাওয়া  জীবনের

গল্প । যে জমি একসময়  ছিল সাধারণ কৃ ষিজমি, সেই জমিই আজ হাজারো মানু ষের স্বা  বলম্বী 

হওয়া র স্ব প্ন  বু নছে।
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